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তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৭৮৫
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর ) :

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ হাজার ৫৪৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৭৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে।  এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ১৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৪৩ হাজার ২০৪ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩২ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৭৮৩
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে বসনিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর) :


প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বসনিয়ার রাষ্ট্রদূত মোহাম্মেদ সেনজিক (গঁযধসবফ ঈবহমরপ) এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন। 


বৈঠকে বসনিয়ার শ্রমবাজার পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ থেকে বসনিয়ায় কর্মী প্রেরণ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। 


 এসময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী যেকোনো অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেন।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল কাদের ও বসনিয়া দূতাবাসের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ তানিম হাসান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৭১০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর :৫৭৮২

বঙ্গবন্ধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করেন

       -- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ভালুকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর):

  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো একটি জনযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ২৩ বছর এ জনযুদ্ধ সংগঠিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলা ভাষাভিত্তিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ ছাড়া শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পেরেছি। কিছু সংখ‌্যক চিহ্নিত রাজাকার, আলবদর, আলসামস ছাড়া এদেশের প্রতিটি মানুষ এই জনযুদ্ধে প্রত‌্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। এমনকি মা- বোনেরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ‌্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, তথ্য দিয়ে যুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। 

 
মন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের ভালুকায় ‘ভালুকা মুক্ত দিবস’ উপলক্ষ‌্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে অনলাইনে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম‌্যান, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃ্ন্দ, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফা জব্বার বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ঘাঁটি হিসেবে আখ‌্যায়িত করে বলেন,  মুক্তিযুদ্ধে আমরা যে অবস্থানেই ছিলাম সেখান থেকেই মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ ডিসেম্বর ভালুকা শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হওয়ার জন‌্য যে চেষ্টা করা হয়েছে তা ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে থাকবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ জনগণের সহায়তা ছাড়া আমরা যুদ্ধে সফল হতাম না। তিনি এই বিজয়ে রণাঙ্গনের নেতৃত্বের জন‌্য মরহুম আফসার মেজরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং হানাদার মুক্ত অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার জন‌্য মা- বোনদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

 
মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই দীর্ঘ চড়াই উৎরাই এবং নানা অশুভ ষড়ন্ত্রের কঠিন পথ অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

#

শেফায়েত/ অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মানসুরা/২০২১/১৫৪৫ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর: ৫৭৮০

সিনিয়র তথ্য অফিসার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রধান তথ্য অফিসারের শোক

ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর) :


বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডারের ৩১ তম ব্যাচের সদস্য তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র তথ্য অফিসার             মো. জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী সানজিদা শারমিন (৩৬) চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি .......রাজিউন)। 


সানজিদা শারমিন এর মৃত্যুতে প্রধান তথ্য অফিসার মো: শাহেনুর মিয়া গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক শোক বার্তায় প্রধান তথ্য অফিসার মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।


এছাড়া পৃথক এক বিবৃত্তির মাধ্যমে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি স ম গোলাম কিবরিয়া ও মহাসচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। 


মৃত্যুকালে তিনি মা ও ছয়বছরের একটি পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। 

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/মাসুম/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        
                         নম্বর : ৫৭৮১  
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে অণুগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর) :   

আগামী ১২ ডিসেম্বর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১’ উদযাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবার জন্য উন্মুক্ত অণুগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।


মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় "Bangladesh in 2041: A Dream in the Making" (২০৪১-এর বাংলাদেশ: একটি স্বপ্ন ভাবনা) প্রতিপাদ্যে পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে অণুগল্প লিখতে হবে। বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিক যেকোনো ভাষায় অণুগল্প লিখে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত গুগল ফর্মে (লিংক-https://forms.gle/o46KsKPo1YePxrs98) রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশিদের কাছেও ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার লক্ষ্যে সকলের জন্য এ প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া এবারের ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। 

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের এই বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসকে কেন্দ্র করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের দৈনন্দিন কাজে তথ্য প্রযুক্তির নতুন নতুন অনুষঙ্গ যুক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহের আধুনিকায়ন এবং দ্রুততম সময়ে দেশে ও দেশের বাইরে নাগরিক সেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক অনুষঙ্গ যেমন; টেলিকনফারেন্স, ভিডিও কনফারেন্স, ওয়েবিনার, ইউনিফায়েড বা আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইট ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর কনস্যুলার সেবা প্রদানেরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

#
মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মানসুরা/২০২১/১৪৫৫ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                     নম্বর : ৫৭৭৯  

বেগম রোকেয়া দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর):   

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাঙালি নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বেগম রোকেয়ার জীবনাচরণ নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর ‘বেগম রোকেয়া পদক’ পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


বেগম রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর এই উপলব্ধি ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন। ১৯৭২ সালেই চাকুরির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।


আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণাকে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার জাতীয় জীবনের  সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতা প্রদান ও কর্মমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে কাজের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকার নারীর মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ফলে বাংলাদেশের নারীরা এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমহিমায় ও সক্ষমতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি তথা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখন সাবলীল এবং সুদৃঢ়।


‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর সফল বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এখন দৃশ্যমান। নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের ‘প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। এসডিজি অর্জনে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে থাকায় আমরা ‘এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার’ অর্জন করেছি। তাই বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। এদেশে সফল হয়েছে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন।


আমি ‘বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।









জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু









বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
সারওয়ার/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মানসুরা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                          নম্বর : ৫৭৭৮ 

বেগম রোকেয়া দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 

ঢাকা, ২৩ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর) :   

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :     


“বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আমি মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১’ উদযাপন ও ‘বেগম রোকেয়া পদক’ প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।  


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া তাঁর শানিত অন্তদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা নারী উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগ সর্বক্ষণ আবর্তিত ছিল নারী জাগরণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। তিনি শুধু নারী শিক্ষার অগ্রদুতই ছিলেন না, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মীও ছিলেন। নারীকে অবরোধবাসিনী করে বিকলাঙ্গ করার প্রথা উচ্ছেদসহ নারী মুক্তি, নারীর অগ্রযাত্রা ও নারী শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর ত্যাগী ভূমিকা তাঁকে মহীয়সী করেছে। “কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও- নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক” – শতবর্ষ আগে এভাবেই বেগম রোকেয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষিত তথা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেগম রোকেয়ার চিন্তার গভীরতায় এবং দৃষ্টির প্রসারতায় রচিত সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাল্যবিবাহ নির্মূলসহ তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর পেশাগত জ্ঞান ও মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করা হয়েছে নারীবান্ধব নানা উদ্যোগ ও কর্মকৌশল। সরকারের বিচক্ষণ, গতিশীল ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সকল ক্ষেত্রে নারীদের আজ গর্বিত পদচারণা। নারীরা এভারেস্ট বিজয় থেকে শুরু করে শান্তি মিশনের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও সম-দক্ষতায় সম্পাদন করছে। সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে পুরুষদের সহযোগিতা খুবই জরুরি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।  


এ বছর যাঁরা ‘বেগম রোকেয়া পদক’ পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেগম রোকেয়ার কর্ম ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমাদের নারী সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে- বেগম রোকেয়া দিবসে আমি এ প্রত্যাশা করি। 

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
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